
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:প্রবাসী (পঞ্চদশ ভাগ, প্রথম খণ্ড).pdf/২৭১

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
go 8
তারপর আমিও আমার কৰ্ত্তব্য ভেবে দেখব । আজ আমি তাদের মানা করে পাঠাচ্ছি।”
পিতার নিকট হইতে কতকটা সহজে পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু গৃহের অপরাপর আত্মীয়বর্গের অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিলাম। রাজার চেয়ে পেয়াদার জুলুমটাই বেশী হয় —বিশেষত: যখন তাহ রাজ-ইঙ্গিতের অধীন হইয়া চলে। রোগের কঠিন অবস্থায় যেমন মুরগীর ঝোল হইতে আরম্ভ করিয়া চরণামৃত পৰ্য্যন্ত নির্মিচারে একসঙ্গে চলিতে থাকে, তেমনি আমার উপর স্তুতি এবং নিন্দ, অমুরোধ এবং অমুযোগ যুগপৎ চলিতে লাগিল। কেহ রাজ্যের প্রলোভন দেখাইল, কেহ বা রাজকন্যার কথা বলিল। কেহ দেখাইল রাজা তুষ্ট হইলে কত সুবিধা হইবে, এবং কেহ বুঝাইল রাজা রুষ্ট হইলে ভয়ানক বিপদ। কিন্তু বিকার আমাকে এমনই প্রগাঢ়ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে কোন উপায়েই আমার চৈতন্ত্য ফিরিয়া আসিল না। -
পাচদিনের মধ্যে যেদিন দুইদিন বাকি সেদিন দ্ধিপ্রহরে ডাকঘরের একজন পিয়ুন আমার নামে একটা চিঠি লইয়া আসিল । খুলিয়া দেখিলাম পোষ্টমাষ্টার লিখিয়াছেন “আমার ভয়ানক বিপদ। দয়া করিয়া পত্রপাঠ একবার আসিবেন।"
ডাকঘরে যখন উপস্থিত হইলাম তখন পোষ্টমাষ্টার অফিসঘরে ব্যস্ত ছিলেন । আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন ।
আমি কহিলাম, “কি হয়েছে ?” পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, “আজ সকালে স্বপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এসেছে। তার সঙ্গে দু-তিন দিন ধরে বোঝাপড়া চল1ে। আমার ত এক মুহূৰ্ত্ত সময় নেই। এর মধ্যে বিপদের উপর বিপদ! কাল থেকে মহুর খুব জর হয়েছে। বুকে এত বেদন যে কথা কইতেও তার লাগছে । আজ সকালে বেণীডাক্তারকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন যে বাবুদের বাড়ী হয়ে বেলা ১১টার সময় আসবেন। এখন একজন লোক বলে গেল যে বেশীডাক্তার আসতে পারবেন না। এ সবই জমিদারের কাণ্ড। সেই ডাক্তারকে আসতে মান করে দিয়েছে। গ্রামে ত আর ডাক্তার নেই, তাই আপনাকে ডেকেছি। এ বিপদে
প্রবাসী-শ্রাবণ, ১৩২২
ുസ്സാ
[ ১৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড
امامت
একমাত্র আপনি সহায়। আমার বুদ্ধি লোপ পাবার মত হয়েছে। আপনি মমুর চিকিৎসা ও সেবা উভয়েরই ভার নিন।"
পোষ্টমাষ্টারের কণ্ঠের স্বর কঁাপিতেছিল এবং দেখিলাম র্তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে । আজিকার এ নূতন বিপদে দেখিলাম তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়ছেন। তাহাকে সাস্তুনা দিয়া পাশের ঘরে মনোরমাকে দেখিতে গেলাম ।
মনোরম শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। বোধ হয় | একটু তন্দ্র। আসিয়াছিল। জর পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং একটু চমকিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল। আমি কহিলাম, “কোনখানে
বোধ হচ্ছে ?”
মনোরম হস্তের ইঙ্গিতে ডানদিকের বুক ও পিঠ দেখাইয়া দিল। পোষ্টমাষ্ট রিকে অফিস যাইতে বলিয়৷ ষ্টেথোস্কোপ আনিবার জন্য আমি গৃহ গেলাম। ষ্টেথোস্কোপ লইয়া আসিয়া মনোরমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ডানদিকের বুক ও পিঠ নিউমোনিয়ায় গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। এবং বামদিকেও রোগ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৰ্ত্তব্যের অম্বুরোধে । পোষ্টমাষ্টারকে মনোরমার পীড়ার গুরুত্বের কথা জানাইলাম ; এবং তাহার ফলে যখন মনোরমার জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর আসিয়া পড়িল তখন জীবন-পণ করিয়া মনোরমার সেবা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। প্রয়োজনীয় ঔষধাদির তালিকা করিয়া সেই দিনই
বিপিনকে ঔষধ আনিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়৷ দিলাম ।
বৈকালে মনোরমার জর একটু কমিল। আমি ཧྥུ་ཀཱཐལ༦༢ জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু ভাল বোধ করছ
y” মনোরম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল বোধ করিতেছে। তাহার পর সহসা আমার মুখের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, “সায়েবের সঙ্গে বাবার কি কথা হল ?"
আমি কহিলাম, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই, সায়েব নিশ্চয়ই ভাল রিপোট করবেন।”
তোমার ব্যথা
|
৪র্থ সংখ্য। ]
অর্থমনৰ্থম
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কষ্টের মধ্যেও মনোরমার চক্ষু দুটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে কহিল, “কেমন করে জানলেন ?”
মনোরমার এ প্রশ্নে আমি একটু বিপদে পড়িলাম ; কারণ সাহেব যে ভাল রিপোট করিবেন সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, শুধু মনোরমাকে একটু আশ্বস্ত করিবার উদেখে ওরূপ কহিয়াছিলাম। আমি কহিলাম, "পিয়নকে সত্য কথা বলতে রাজ করেছি। সে বলবে যে জমিদারের আদেশ-মত জমিদারের একজন আত্মীয়কে টাকা দিয়ে এসেছিল। তাহলে আর তোমার বাবার
কোন ভয় থাকবে না।"
আমার কথা শুনিয়া মনোরমার চক্ষু দুটি কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল।
আমি কহিলাম, “মনোরম তোমার পুলটিস্ বদলে দেবার সময় হয়েচে ।”
মনোরম কহিল, “থাক, আর দিতে হবে না।” "কেন ?" মনোরম ঈধং সঙ্কুচিত হইয়া, একটু ইতস্তত: করিয়৷ কহিল, “আপনার হাতে অত গরম লাগে, ফোস্ক হতে পারে।”
অামি হাসিয়া কহিলাম, “সে জন্যে তোমার ভাবনা নেই, তুমি আগে ভাল হয়ে ওঠ, তারপর না হয় আমার ফোস্কার সেবা তুমিই কোরো।”
মনোরমার ক্লিষ্ট অধরে সলজ্জ হাসির রেখা ফুরিত হইয়া উঠিল। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সে অন্যদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।
হঠাৎ চিকিৎসা এবং সেবা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক কিম্বা যে কারণেই হউক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনোরম। অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে জর এবং অপরাপর উপসর্গ পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। আমি ও পোষ্টমাষ্টার সমস্ত রাত্রি মনোরমার শিয়রে বসিয়া সেবা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন প্রাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম মনোরমার ফুসফুস পরিপূর্ণভাবে -আক্রান্ত হইয়াছে।
আমার ডাক্তারী-জীবনের প্রথম রোগী মনোরমা।
l কলেজের দীন অভিজ্ঞতার উদ্ধে এক ইঞ্চি ও উঠিতে পারি
নাই—কিন্তু ভোরের আলোয় মনোরমার মুখ দেখিয়৷ মনে হইল সে আর বঁাচিবে না। তাহার স্বনিৰ্ম্মল মুখের উপর স্বল্প অথচ স্পষ্ট এমন একটা ছায়া লক্ষ্য করিলাম যাহা দেখিয়া আমার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল । r আমার ডাক্তারী শিক্ষার সমস্ত শক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া প্রাণপণে আর-একবার মনোরমার চিকিৎসায় লাগিলাম। যাহা কিছু আমার জানা বা শুনা ছিল কিছুই বাকি রাখিলাম না। কিন্তু বৃথা ! বৃথা । তখন ত আর ব্যাধির কোন কথা ছিল না, জগতের সমগ্ৰ চিকিৎসাশাস্ত্রের সমবেত চেষ্ট যাহাকে প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাই মনোরমার দেহের মধ্যে ধীর এবং অপ্রতিহত ভাৰে তথন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেশ ভাসাইয়া বন্যা ছুটিয়াছিল, তাহার সম্মুখে এক মুঠ মাটি ফেলিয়া কোন লাভ ছিল না।
দ্বিপ্রহর হইতে মনোরমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মুখে তাহার আর কোন কথা রহিল নী, শুধু প্রশাস্ত দুটি চক্ষুর সকরুণ দৃষ্টি প্রভাত-আকাশের বিলীনোদ্যত তারকার মত আমাদের দিকে ক্ষীণভাবে সমস্ত দিন জাগিয়া রহিল। তাহার পর সন্ধ্যাকালে যখন একটির পর একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছিল তখন দেখিলাম মনোরমার চক্ষু-তারকা সেই সময়েরই একটি কোন মুহূর্তে সহসা স্থির
= অপলক হইয়া গিয়াছে !
সে ঘটনার কথা অবগত হইয়া জমিদার মহাশয় এবং আমার পিতা বোধ কতকটা নিশ্চিন্তু বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনোরমার মৃত্যু দশ বৎসর হইয়৷ গিয়াছে, আমি এখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। আমার এখনও মনে হয়—‘এ জীবনে যাহা ঘটিল না তাহা—’ ।
ঐউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
झम्ल
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